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মহান মে দিবস উপলক্ষে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই সভ্যতার কারিগর খেটে খাওয়া মানুষদের, যাঁরা তাঁদের দক্ষ ও নিপুন হাতে আমাদের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ে দিয়েছেন। 
নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আজ থেকে ১২৪ বছর আগে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে যে বীর শ্রমিকেরা নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন তাদের স্মরণ করছি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনের সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী, 
            আমরা মানসম্পন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা, সেবা এবং প্রকৃত উন্নয়নে বিশ্বাসী।  শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের নির্বাচিত সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। 
আমরা বিশ্বাস করি, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা ও প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে না পারলে উন্নয়নের চাকা সচল রাখা সম্ভব হবে না। 
প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা, 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রার অন্যতম পূর্বশর্ত। আপনারা জানেন ১৬ মাস আগে আমাদের নির্বাচিত সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল তখন দেশের অবস্থা কী ছিল। 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। জোট সরকারের আমলে সৃষ্ট জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ সমাজকে অস্থিতিশীল করে দিয়েছিলো। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই জিনিসপত্রের দাম সীমিত আয়ের মেহনতি মানুষের আয়ত্তে নিয়ে আসি। 
বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলা করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখি। রপ্তানি খাতে ৩৫০০ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি বরাদ্দ দেওয়া হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারের দাম ৯০ টাকা থেকে ২২ টাকায় নামিয়ে আনি। বিদ্যুতের ঘাটতি সত্ত্বেও সেচ মওসুমে কৃষকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। 

গ্রামাঞ্চলে শ্রমজীবী এবং আইলা-দুর্গত এলাকার জনগণের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি চালু  করেছি। 
শ্রমিক এলাকায় ১৬ টাকা দরে খোলা বাজারে চাল বিক্রি করা হয়েছে যাতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা কষ্ট না পায়। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চালু করা হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস। যাতে চাহিদা মাফিক কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতি ঘর থেকে অন্ততঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

প্রিয় শ্রমিক ভাই-বোনেরা, 

আওয়ামী লীগ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দল। আমরা যখনই সরকারে আসি তাঁদের জন্য কাজ করি। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ মাথায় রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিত্যক্ত মিল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করেছিলেন। হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে হত্যার পর পরবর্তী সরকারগুলো সেসব মিল-কারখানা নিয়ে কী করেছে তা আপনারা সবই জানেন। বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে সেসব মিল-কারখানা পানির দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। 
গত জোট-সরকারের আমলে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম কারখানা আদমজী পাটকল বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট করা হয়েছে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদ। 
আজ বিশ্বে পাটের কদর বাড়ছে। কিন্তু আমাদের সর্ব বৃহৎ পাট কল বন্ধ। আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে আসছে। লোকসানের অজুহাতে আমরা কোন মিলকারখানা বন্ধ করে দেইনি। আপনারা জানেন, আমাদের বিগত শাসনামলে আমরা বেশ কয়েকটি শিল্প-কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লিজ দিয়েছিলাম। তার অনেকগুলোই লাভজনকভাবে চলছে। আপনারা জানেন, এবার দায়িত্ব নেওয়ার পরও আমরা বন্ধ মিল-কারখানা চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে জোট সরকারের আমলে বন্ধ করে দেওয়া চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। 

আমরা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রম আইনকে অধিকতর শ্রম ও শিল্পবান্ধব এবং পরিবেশবান্ধব করে তোলার জন্য সংশোধনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। 

এবার আমরা সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল-২০০৯ ঘোষণা করেছি এবং তা পহেলা জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সকল সেক্টরে কর্মরত শিল্প শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রদানের কার্যকর ঘোষণা চলমান রয়েছে। 

            মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীদের চাকুরীর বয়স দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রমিকদের অবসরে যাওয়ার বয়স ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। 

            আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসরণে ও দেশীয় বাস্তবতা বিবেচনায় ‘‘শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়েছে।একটি যুগোপযোগী শ্রমনীতি প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 

            গঠন করা হয়েছে স্থায়ী মজুরি কমিশন এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এছাড়া, আমরা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছি। 

            গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমাদের দেশে একক শিল্প সেক্টর হিসেবে গার্মেন্টস শিল্পে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করছেন। আমরা আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে বিদেশে সুনামের সাথে তৈরী পোষাক রপ্তানি করছি। অথচ, আমাদের এ শিল্পকে ধবংস করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ ও তৎপর হতে হবে। 
            দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবিশ্বের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন পেশায় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের সর্বত্র অবকাঠামোগত সকল সুযোগ সুবিধা তৈরী করছে। 
এশিয়া ও ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুপ্রতিম সকল দেশে সম্মানজনক চুক্তিতে উপযুক্ত জনশক্তি রপ্তানির সকল প্রচেষ্টা আমরা সরকারি ও বেসরকারিভাবে অব্যাহত রেখেছি। 
বর্তমানে আমাদের প্রায় ৭০ লাখ প্রবাসী ভাই ও বোনেরা বিশ্বের প্রায় একশটি দেশে কর্মরত রয়েছেন। গত বছর তাঁরা  সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে দশ বিলিয়নেরও অধিক রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। 
প্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ভাইয়েরা, 
            শিল্পে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুসর্ম্পক স্থাপনে মালিকের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে কোটি জনতার সাথে শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবদানও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমি বিশ্বাস করি সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বই শ্রমিকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। আজকের এ মহান দিনে ট্রেড ইউনিয়নের বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে আমি বিচক্ষণতার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দেশের শিল্পায়ন ও শ্রমিক অধিকার অর্জনে বাস্তবমুখি কর্মসূচি গ্রহণের আহবান জানাই। 
প্রিয় সুধী, 

স্বাধীনতার ৩৯ বছর পেরিয়ে এসেছি। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, আলোকিত, আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাই। 
একটি প্রগতিশীল ও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণমানুষের যে প্রত্যাশা, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে লালিত মহান মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন তার সত্যিকার বাস্তবায়নে আমাদের সরকার দল-মত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে একযোগে কাজ করতে চাই। 

মহান মে দিবসের সংগ্রামী চেতনা দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদেরকে আবারও সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করুকএটাই আজকের দিনে আমার প্রত্যাশা। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

......
